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পিবত্র কুরআেনর চতুর্থ সুরার নাম সুরা িনসা। িনসা শব্েদর অর্থ হল নারীরা। এ সুরায় নারী সম্পর্িকত েবশ িকছু
িবিধ-িবধান  আেলািচত  হেয়েছ  বেল  সুরািটর  এই  নামকরণ  করা  হেয়েছ।  মাদািন  এই  সুরায়  রেয়েছ  ১৭৬  আয়াত।  আরেবর
মুশিরকেদর  জােহিল  সমােজর  কুসংস্কার  ও  অজ্ঞতার  সব  প্রভাব  দূর  কের  একিট  আদর্শ  ইসলামী  সমােজর  িভত্িত
প্রিতষ্ঠার  জন্য  েযসব  সংস্কারমূলক  আইন  বা  িবিধ-িবধান  চালু  করা  জরুির  হেয়  পেড়িছল  তা  জািনেয়  েদয়া  হয়  এই

সুরার মাধ্যেম।

:এবাের এই সুরার প্রথম আয়ােতর িদেক নজর েদয়া যাক

১) েহ মানব জািত ! েতামােদর রবেক ভয় কেরা৷ িতিন েতামােদর সবাইেক সৃষ্িট কেরেছন একিট সত্ত্বা েথেক। আর তার
েথেক তথা তারই অনুরূপ সত্ত্বা হেত সৃষ্িট কেরেছন তাঁর েজাড়া। তারপর তােদর দুজনার েথেক সারা দুিনয়ায় ছিড়েয়

িদেয়েছন বহু পুরুষ ও নারী ৷

এ  আয়ােতর  ব্যাখ্যা  িনেয়  মতেভদ  রেয়েছ।  প্রথম  মতেভদিট  হল,আদেমর  (আ.)  স্ত্রী  হযরত  হাওয়ার  (সালামুল্লািহ
আলাইহা)  সৃষ্িট  সম্পর্িকত।  কােরা  কােরা  মেত,হযরত  আদম  (আ.)'র  পাঁজেরর  হাড়  েথেক  তাঁেক  সৃষ্িট  করা  হেয়েছ।
িকন্তু এ ধারণা ভুল। কারণ,এ অবস্থায় হযরত হাওয়া হযরত আদেমরই শরীেরর একিট অঙ্গ হেলন। আর শরীেরর একিট অংশ বা
অঙ্গেক স্ত্রী িহেসেব গ্রহণ করা িবেবক-বুদ্িধর িবেরাধী। এ ছাড়াও এই মত আল্লাহর অক্ষমতার পিরচয় বহন কের।
দ্িবতীয়ত: আদম-হাওয়ার বংশধর িকভােব েবেড়েছ? েকউ েকউ বেলন,হযরত হাওয়ার সন্তান জন্ম হওয়ার সময় প্রত্েযকবার
এক েজাড়া যমজ সন্তান জন্ম িনত যার একিট হত েছেল ও একিট হত েমেয়। এভােব তাঁর ৭০ েজাড়া সন্তান জন্ম িনেয়িছল।
আর  একবােরর  েছেলর  সঙ্েগ  অন্য  বােরর  েমেয়র  িবেয়  েদয়া  হত  এবং  এভােবই  তাঁেদর  বংশ  িবস্তার  ঘেট।  িকন্তু  এই

?মতবাদও ভুল। কারণ,আপন ভাই-েবােনর মধ্েয িবেয় একিট অৈবধ িবষয় হওয়ায় তা িকভােব সম্ভব হেত পাের

িবশ্বনবী  (সা.)'র  পিবত্র  আহেল  বাইেতর  বর্ণনা  অনুযায়ী  আদম-হাওয়ার  ঘের  একবার  জন্ম  েনন  হযরত  শীস  (আ.)  এবং
অন্যবার  জন্ম  েনন  হযরত  ইয়াফস  (আ.)।  আল্লাহ  বৃহস্পিতবার  আসেরর  পর  'নাজালা'নােমর  এক  হুরেক  পাঠান  যার  সঙ্েগ
হযরত শীেসর িবেয় হয় এবং পেরর িদন 'মানেজলা'নােমর অপর এক হুর পাঠান যার সঙ্েগ ইয়াফেসর িবেয় হয়। এভােব শীেসর
এক  পুত্র  ও  ইয়াফেসর  এক  কন্যা  জন্ম  েনয়।  পের  এই  নাতী  ও  নাতনীর  মধ্েয  িবেয়  হয়।  আর  এভােবই  আদম-হাওয়ার  বংশ

  বাড়েত থােক।

সুরা  িনসা  সমগ্র  মানব  জািতেক  েখাদাভীরুতার  িদেক  আহ্বান  জানায়।  সামািজক  সম্পর্েকর  ক্েষত্ের  এিট  একিট
গুরুত্বপূর্ণ মূলনীিত। এ নীিতর অর্থ হল মানব সমােজর সবাই একই সত্ত্বা েথেক সৃষ্ট আদম ও হাওয়ার বংশধর। তাই
নারী-পুরুষ  িনর্িবেশেষ  েকােনা  মানুেষর  ওপর  অন্য  েকােনা  মানুেষর  প্রধান্য  েনই,বরং  তারা  সবাই  সমান।  তাই
ইসলােমর  দৃষ্িটেত  েকােনা  মানুেষর  ওপর  মানুেষর  শ্েরষ্ঠত্েবর  বা  কর্তৃত্েবর  দািব  ৈবধ  নয়।  তেব

হ্যাঁ,শ্েরষ্ঠত্েবর  একমাত্র  মানদণ্ড  হল  েখাদাভীিত  যা  দািব  করার  িবষয়  নয়।



মানব সমােজ নারীর অবস্থান একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। ইসলাম-পূর্ব যুেগ নারীেক অশুিচ বা অপিবত্র ভাবা হত এবং
তােদর  েকােনা  অিধকার  িছল  না।  কুরআন  এই  অধঃপিতত  সংস্কৃিতর  িবরুদ্েধ  রুেখ  দাঁড়ায়  এবং  নারীর  অিধকার
পুনরুজ্জীবেনর  জন্য  েখাদায়ী  নানা  িবধােনর  কথা  জািনেয়  েদয়।  কুরআন  েযমন  নারী-পুরুেষর  অিধকােরর  কথা
বেল,েতমিন  তােদর  দািয়ত্েবর  কথাও  বেল।  পিরবার  ব্যবস্থা  ও  নারী-পুরুেষর  অিধকার  সম্পর্েক  পিবত্র  কুরআেনর

েচেয় শ্েরষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ েকােনা আইন িদেত পােরিন েকােনা মতবাদ।

সুরা  িনসায়  'িনসা'  শব্দিট  এেসেছ  িবশ  বােরর  েবিশ।  স্ত্রী  বা  নারীর  সঙ্েগ  সম্পর্ক  ও  পিরবার  িবষয়ক  নানা
িবধান,েযমন-  িবেয়,তালাক,েমাহরানা,সম্পেদর  উত্তরািধকার,মািলকানা  ইত্যািদ  অেনক  িবষেয়  বহু  কুপ্রথা  এবং  সংকট

দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ িকছু িদক-িনর্েদশনা েদয়া হেয়েছ।

মুসিলম  ব্যক্িতর  স্ত্রীর  েমাহরানা  বা  িবেয়র  জন্য  প্রেদয়  অর্থ  বা  অন্য  েয  েকােনা  বস্তু  যা  পারস্পিরক
সম্মিতর মাধ্যেম িনর্ধারণ করা হয় তা স্ত্রীেক েদয়া অপিরহার্য বা আবশ্যকীয় িবষয়। সুরা িনসার চতুর্থ আয়ােত
এই  েমাহরানােক  স্ত্রীর  অকাট্য  অিধকার  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  এবং  এও  বলা  হেয়েছ  েয  স্ত্রীর  েমাহরানা
পুেরাপুির পিরেশাধ করেত হেব েখাদািয় দান িহেসেব। জােহিল বা ইসলাম-পূর্ব যুেগ নারীেক েকােনা মর্যাদা েদয়া
হত না। েস সময় নারীর প্রাপ্য েমাহরানা েদয়া হত তার অিভভাবকেক। িকন্তু ইসলাম এই অিবচারমূলক প্রথােক বািতল
বেল  েঘাষণা  কের  এবং  েমাহরানােক  স্ত্রীর  প্রাপ্য  অকাট্য  পুরস্কার  িহেসেব  তুেল  ধের।  অসহায়  ও  অক্ষম
ব্যক্িতেদর সহায়তা েদয়া,আশ্রয়হীন িশশুেদর আশ্রয় েদয়া এবং মৃত ব্যক্িতর সম্পদ ন্যায্যভােব বণ্টন করা সুরা
িনসায় আেলািচত িকছু গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। জােহিল যুেগর আরবরা েকবল পুরুষেকই উত্তরািধকারগত সম্পেদর ভাগ িদত।

তারা নারী ও িশশুেদরেক উত্তরািধকারগত সম্পদ েথেক বঞ্িচত করত।

িকন্তু ইসলাম উত্তরািধকারগত সম্পদ বণ্টেনর এই অিবচারপূর্ণ প্রথার িবেরািধতা কেরেছ। একবার আওস িবন সােবত
নােমর  এক  আনসার  তথা  মিদনার  অিধবাসী  মারা  েগেল  তার  চাচার  সন্তানরা  জােহিল  যুেগর  প্রথা  অনুযায়ী  আওেসর  সব
সম্পদ িনেজেদর মধ্েয ভাগ-বােটায়ারা কের েনয়। আওেসর স্ত্রী ও িশশু সন্তানেক তারা িকছুই িদল না। তার স্ত্রী
এ  িবষেয়  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)'র  কােছ  নািলশ  কেরন।  আর  এ  সময়  নািজল  হয়  সুরা  িনসার  উত্তরািধকার
সংক্রান্ত কেয়কিট আয়াত। মহানবী (সা.) এর পরপরই ওই মৃত ব্যক্িতর সম্পেদ হস্তক্েষপ না করার িনর্েদশ েদন এবং
ওই মৃত ব্যক্িতর সম্পেদ স্ত্রী ও সন্তানেদর অিধকারেক সবেচেয় েবিশ গুরুত্ব েদয়ার িনর্েদশ েদন। এভােব ইসলাম

:নারীর ও স্ত্রীর অিধকার রক্ষায় আেরা একিট গুরুত্বপূর্ণ পদক্েষপ িনেয়েছ। পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ

মা –বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা েয ধন-সম্পত্িত েরেখ েগেছ তােত পুরুষেদর অংশ রেয়েছ৷ আর েমেয়েদরও অংশ রেয়েছ েসই
ধন-সম্পত্িতেত,যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনরা েরেখ েগেছ,তা সামান্য েহাক বা েবশী এবং এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ েথেক

) িনর্ধািরত।

দুঃখজনকভােব বাংলােদেশর মত একিট মুসিলম েদেশও িহন্দুেদর অনুকরেণ মৃত ব্যক্িতর স্ত্রী ও সন্তানেদর,িবেশষ
কের  কন্যা  সন্তানেদর  সম্পত্িত  েথেক  বঞ্িচত  করার  ভুল  প্রথা  বা  েরওয়াজ  এখনও  েকাথাও  েকাথাও  চালু  রেয়েছ।
িকন্তু এ জন্য আল্লাহর কােছ জবাবিদিহতার কথা সবারই ভাবা উিচত এবং উিচত এ িবষেয় িনেজেক সংেশাধন করা যােত

আল্লাহর ক্েরাধ হেত আত্মরক্ষা করা যায়।



(েরিডও েতহরান)

 


